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বর্ষ  পিরক্রমায়  আবারও  আমােদর  মােঝ  িফের  এেসেছ  েশাকাবহ  আশুরা।  ৬১  িহজরীর  মহররম  মােসর  আশুরার  িদন  রাসূেল
েখাদা (সাঃ)-এর প্রাণপ্িরয় েদৗিহত্র হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর শাহাদেতর পর েথেক আজ অবিধ এক হাজার িতন শত
পয়ষট্ির বােরর েবিশ বার ঐিতহ্যবাহী আশুরা আমােদর মােঝ িফের এেসেছ। আর প্রিত বারই সাইয়্েযদুশ েশাহাদা ইমাম
হুসাইনপ্েরমীেদরেক নতুন নতুন িশক্ষা দান কেরেছ। এভােব আশুরার কালজয়ী এ িবপ্লব মানুেষর মিণ েকাঠায় স্থান
েপেয়েছ। শত্রুরা শত েচষ্টা কেরও আশুরার মহা প্রদীপেক িনভােত পাের িন। বরং তা যুগ যুগ ধের আশুরা ভক্তেদর

েহদােয়েতর কারণ হেয়েছ।

তেব  আমােদর  ভুেল  েগেল  চলেব  না  েয,ইিতহােসর  নানা  বাধা  িবপত্িতেক  উেপক্ষা  কের  এবং  ইমাম  হুসাইনপ্েরমীেদর
অপিরসীম  ত্যাগ-িতিতক্ষার  িবিনমেয়  আশুরার  সংস্কৃিত  (অন্যােয়র  িবরুদ্েধ  ন্যােয়র  আেপাষহীন  সংগ্রােমর
িশক্ষা)  আমােদর  হােত  এেসেছ  েপৗেছেছ।  আর  তাই  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  অনুসারী  িহেসেব  আমােদর  অত্যাবশ্যকীয়
দািয়ত্ব হচ্েছ এ মহান িশক্ষােক অক্ষতভােব েয েকান মূল্েয ভিবষ্যত প্রজন্েমর হােত তুেল েদওয়া। অবশ্য এটা
তখনই  বাস্তবািয়ত  হেব,যখন  আমােদর  যাবতীয়  েচষ্টা  ও  প্রেচষ্টা  একমাত্র  আল্লাহর  ৈনকট্য  অর্জেনর  উদ্েদশ্েয

সম্পন্ন হেব।

িনশ্চয়ই আশুরার মিহমান্িবত িশক্ষার প্রচার ও প্রসারই হচ্েছ আহেল বাইত (আঃ)-এর প্রিত ভালবাসা েপাষণকারীেদর
অন্যতম  প্রধান  দািয়ত্ব।  যিদও  এ  দািয়ত্ব  সুসম্পন্ন  অত্যন্ত  কষ্ট্যসাধ্য।  িকন্তু  িনঃসন্েদেহ  আল্লাহর

দরাবের  এ  কষ্েটর  প্রিতদান  অত্যািধক।

েয সব ব্যক্িতবর্গ ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর আদর্শেক জাগ্রত রাখেত সাধ্যানুযায়ী েচষ্টা-প্রেচষ্টা ও কষ্ট-দুঃখ
সহ্য করেব,িনঃসন্েদেহ তােদর পূণ্য কর্মসমূহ ইিতহােস স্বার্ণাক্ষাের খিচত থাকেব। পক্ষান্তের েকহ যিদ ইমাম
হুসাইন  (আঃ)  ও  তাঁর  পিরবারবর্েগর  স্বরেণ  আেয়ািজত  েশাকানুষ্ঠান  পালেন  প্রিতবন্ধতা  সৃষ্িটর  অপেচষ্টা

কের,তাহেল  ইিতহােস  তার  নাম  ঘৃণাক্ষের  িলিপবদ্ধ  থাকেব।

যারা ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর েশাকানুষ্ঠােনর প্রিত অেসৗজন্য আচরণ ও এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য েযমন,“এসব পালন
কের লাভ িক?” অথবা েশাকানুষ্ঠান পালেনর ক্েষত্ের স্বামী স্ত্রীেক স্ত্রী স্বামীেক,এক ভাই অপর ভাইেক ও এক
প্রিতেবশী  অপর  প্রিতেবশীেক  েকানরূপ  বাধা  প্রদান  কের,তাহেল  তােদর  সবাইেক  উক্ত  কর্েমর  জন্য  িকয়ামেতর  িদন

জবাবিদিহ করেত হেব।

 

আলাহর ন্যায়পরায়ণতার প্রিত ভীিত

মহান  আল্লাহর  পিবত্র  গুণাবলীর  মধ্েয  একিট  ব্যিতত  েকানিটও  ভীিতকর  নয়,েযমনঃ  রহমান  অর্থাৎ  দয়ালু,রাজ্জাক



অর্থাৎ  িরিজকদাতা,গাফ্ফার  অর্থাৎ  ক্ষমাশীল।  িকন্তু  আল্লাহর  েয  নামিট  সবাইেক  ভীিতগ্রস্থ  কের,েসটা  হচ্েছ
আদীল অর্থাৎ ন্যায়িবচারক। আল্লাহ যিদ আমােদর সম্পািদত যাবতীয় সৎকর্মসমূহ (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) িলিপবদ্ধ কের
স্বীয় দয়াশীলতায় েসগুেলার জন্য পুরুস্কার দান কেরন,তাহেল তা আমােদর নাযােতর কারণ হেত পাের। িকন্তু িতিন
যিদ অনুরুপভােব আমােদর কৃত গুনােহর জন্য শাস্িত প্রদান কেরন,তাহেল আমােদর পিরণিত কতই েশাচনীয় হেব তা বলার
অেপক্ষা রােখ না। আমােদর েজেন রাখা উিচত েয,জাহান্নােম আগুেন একবার পুড়েলই মানুেষর কৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা
পােব না। বরং মানুষ শত শত বার আগুেন পুড়েব এবং শত শত বার জীিবত হেব। এভােব তােক জাহান্নােমর যন্ত্রণাদায়ক
আযাব েভাগ করেত হেব। জাহান্নােমর আযাব প্রসঙ্েগ পিবত্র েকারআেন েয ব্যাখ্যা েদওয়া হেয়েছ; েস সম্পর্েক যিদ

,আমরা একটু গভীরভােব িচন্তা কির তাহেল আমােদর ঘুমই হারাম হেয় যােব। েকারআেনর ভাষায়

وَيَأْتيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بمَِيتٍ

(মৃত্যু যন্ত্রণা চতুর্িদক েথেক আক্রান্ত করেব,িকন্তু তার মৃত্যু হেব না।(সূরা ইবরাহীম,আয়াত নং- ১৭“

আমােদর কখনও এমন ধারণা করা উিচত নয় েয,কারও গৃেহ যিদ অন্েনর ব্যবস্থা না থােক অথবা েকহ যিদ কারাভ্যন্তের
বন্দী থােক তাহেল েস দূর্ভাগ্য ও অসহােয়র িশকার হেয়েছ। েকননা,সমেয়র আবর্েত অন্নহীেনর গৃেহ অন্ন আসেব এবং
কারাবন্দীও মুক্িত লাভ করেব। বরং েসই হচ্েছ দূর্ভাগ্য ও অসহােয়র িশকার েয ব্যক্িত আল্লাহর আদালেত স্বীয়
গুনােহর িশকেল বন্দী হেয় েখাদার ন্যায়িবচােরর সম্মুখীন হেব। যখন মানুেষর আমল নামা উক্ত আদালেত হািজর করা
হেব,তখন  েস  আমলনামােত  পৃিথবীেত  কৃত  যাবতীয়  গুনাহ  িলিপবদ্ধ  অবস্থােত  েদখেত  পােব  এবং  েসগুেলার  জন্য  তােক

জবাবিদিহতা করেত হেব।

এ  কিঠন  িবচােরর  িদন  যােদর  আমলনামা  সৎকর্েম  পিরপূর্ণ  থাকেব  তারাই  নাযােতর  অিধকারী  হেব।  আর  এ  নাযাত
প্রাপ্তেদর  প্রথম  সািরেত  তারা  অবস্থান  করেব,যারা  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  পিবত্র  আদর্শেক  জাগ্রত  রাখেত

অক্লান্ত  পিরশ্রম  করেব।

সাইয়্েযদুশ  েশাহাদা  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  স্বরেণ  আেয়ািজত  েশাকানুষ্ঠােনর  গুরুত্ব  ও  তাৎপর্য  এতই  অিধক
েয,অেনক িবিশষ্ট আেলম-ওলামারাও এসব েশাকানুষ্ঠােন অংশ গ্রহণ িনেজেদর জন্য গর্ব ও অন্যতম েনক আমল িহেসেব
মেন কেরন। উদাহরণস্বরুপ বলা েযেত পাের : প্রিত বছর আশুরার িদন কারবালার িনকটবর্তী েতাওরীখ নামকস্থােন একিট
আযাদারী  বা  েশাকানুষ্ঠান  পািলত  হয়।  তৎকালীন  শ্েরষ্ঠ  আেলম  হযরত  আয়াতুল্লাহ্  মুরতাজা  বাহরুল  উলুম  (রহঃ)
িনয়িমত উক্ত আযাদারীেত অংশ গ্রহণ করেতন। িতিন িনেজই বেলেছন : ইমােম জামান হযরত মাহদী (আঃ)-েক এ আযাদারীেত
েদেখিছ।  এ  আযাদারী  আিম  কারবালােত  অবস্থানকাল  পর্যন্ত  (৩৫  বছর  পূর্েব)  প্রিত  বছর  অত্যন্ত
ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পিরেবেশ অনুষ্িঠত হত। হাজার হাজার েশাকার্ত জনতােক খািল পােয় এ  আযাদারীেত মাতম করেত
েদেখিছ। এমনিক অেনক িবিশষ্ট মারজােয় তাকলীদেক েদেখিছ খািল পােয় উক্ত আযাদারীেত শরীক হেয় মাতম করেত। অেনক
ব্যবসায়ী ও িশল্পপিতেকও েশাকানুষ্ঠােন শরীক হেত েদেখিছ। এ সমস্ত ব্যক্িতবর্গ যিদ তােদর িপতারও মৃত্যু ঘেট

তবুও তারা এমনভােব আহাজারী ও মাতম করেব না। সত্িযই তারা কতই না েসৗভাগ্যবান।

ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর েশােক মাতমকারী



সাইয়্েযদুশ েশাহাদা ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর হৃদয়িবদারক শাহাদেতর স্মৃিতেক স্মরণ কের আযাদারী বা মাতমকারীরা
,মূলতঃ রাসূেল েখাদা (সাঃ)-এর প্রিত েশাক ও সহানুভূিত জ্ঞাপন কের থােক। ইমাম সাদীক (আঃ) বেলেছন

যিদ  রাসূেল  েখাদা  (সাঃ)  জীিবত  থাকেতন  তাহেল  অবশ্যই  (এ  শাহাদেতর  জন্য)  তােক  েশাক  ও  সমেবদনা  জ্ঞাপন  করা“
(হত।”(িবহারূল আনওয়ার,খণ্ড ৪৫,পৃঃ ৬৩,হাদীস নং ৩।

আশুরার িদেন হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ) ও তাঁর পিরবারবর্গেদর উপর পািপষ্ট ইয়ািজদ বািহনী েয অমানিষক অত্যাচার ও
অিবচার  কেরিছল,তা  আমােদর  পক্েষ  অনুধাবন  করা  সম্ভব  নয়।  হয়েতা  েসিদেনর  মর্মান্িতক  ঘটনাবলী  সম্পর্েক  আমরা
অংিশক  ধারনা  অর্জন  করেত  পাির।  িকন্তু  আশুরার  িদন  ইমােমর  মেনর  অবস্থা  িকরূপ  িছল  তা  আমােদর  পক্েষ  আেদৗ
অনুধাবন  করা  সম্ভব  নয়।  িনঃসন্েদেহ  মাসুম  ইমামগণ  (আঃ)-সৃষ্িট  জগেতর  সবেচেয়  সুদৃঢ়  মেনাবল  ও  স্বর্গীয়
মানিসকতার অিধকারী। আত্ম সংযম ও আত্ম সংবরেণর ক্েষত্ের তােদর েকান িবকল্প েনই। তথািপ আেবগ ও অনুভূিত েয

েকান মানব হৃদয়েক নাড়া েদয়।

রাসূেল েখাদা (সাঃ)-এর পুত্র ইব্রাহীম মাত্র েদড় বছর বয়েস মৃত্যু বরণ কের। পুত্েরর মৃত্যুেত রাসূল (সাঃ)
েশােক মুহ্যমান ও অশ্রুিসক্ত হেয় পেড়ন। সাহাবীরা আরজ করল,“েহ রাসূেল েখাদা আপিন আমােদরেক ৈধর্যধারেনর আেদশ
কেরন। অথচ পুত্র েশােক এমনভােব কাঁদেছন।” রাসূল (সাঃ) বেলন,“হৃদয় ব্যাথাতুর এবং েচাখ অশ্রুিশক্ত।” স্বয়ং
রাসূেল  েখাদা  (সাঃ)  তাঁর  েদড়  বছেরর  সন্তােনর  মৃত্যু  েশােক  এভােব  ক্রন্দনরত  ও  অশ্রুিসক্ত  হেয়  পেড়েছন।
েসখােন  আশুরার  িদন  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)  স্বীয়  পিরবারবর্গ  ও  সঙ্গী-সাথীেদরেক  হািরেয়েছন।  যােদর  মধ্েয  হযরত
আব্বাস আলমদার (আঃ),হযরত আলী আকবার ও হযরত কাসীেমর ন্যায় অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য ব্যক্িতরা িছেলন। যারা
প্রত্েযেক ইমাম (আঃ)-এর সরাসির তত্তাবাধেন লািলত-পািলত হেয়েছন। আর এসব অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ আশুরার িদন
এেকর পর এক ইমামের সামেনই ঘেটেছ এবং এগুেলা সবই িতিন নীরেব সহ্য কেরেছন। অতএব,তখন তাঁর অন্তেরর অবস্থা েকমন
হেয়িছল,তা েবিশ ব্যাখ্যার প্রেয়াজন েনই। পিরেশেষ িতিন িনেজও ইসলাম রক্ষার্েথ জািলমেদর েমাকােবলায় স্বীয়

জীবন উৎসর্গ কেরেছন।

মহান আল্লাহ এগুেলা সবই প্রত্যক্ষ কেরেছন এবং অতুলনীয় ৈধর্েযর পিরচয় িদেয়েছন। িকন্তু এমনই একিদন আসেব,যখন
িতিন আর ৈধর্যধারন করেবন না। বরং েসিদন িতিন এ সব অত্যাচার ও অিবচােরর উপযুক্ত প্রিতেশাধ গ্রহণ করেবন।

ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর হত্যাকারীেদর পিরণিত

িবখ্যাত  গ্রন্থ  “কােমল্যু  িযয়ারােত”  বর্িণত  হেয়েছ  েয,ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  হত্যাকাণ্েড  েয  সমস্ত  পাষাণ্ড
ব্যক্িতরা  অংশ  িনেয়িছেলা,তােদর  প্রত্েযেকই  হয়  মস্িতষ্ক  িবকৃিতর  িশকার  অথবা  কুষ্ঠ  েরােগ  আক্রান্ত

(হেয়েছ।(কােমলুয্  িযয়ারাত,পৃঃ  ৬২,হাদীস  নং  ৮

আরও বর্িণত হেয়েছ েয,উক্ত দুরােরাগ্য ব্যািধেত তােদর সন্তানািদও আক্রান্ত হেয়িছল। যিদও তােদর সন্তানািদ
েকান অপরাধ কেরিন এবং তারা েরাগাক্রান্ত না হওয়াটাই স্বভািবক িছল। িকন্তু আমােদর েজেন রাখা উিচত েয,এটা
হচ্েছ ইমাম হুসাইন (আঃ)-েক হত্যার ন্যায় জঘণ্যতম অপরােধর প্রিতফল। এছাড়া আমরা প্রত্যক্ষ কেরিছ েয,িপতা যিদ
মদ্যপায়ী হয়,তাহেল সন্তােনর উপরও েসটার ক্ষিতকর প্রভাব সংক্রািমত হয়। িপতা যিদ অসৎ কর্েম অভ্যস্ত হেয় থােক



তেব তার কু-প্রভাব সন্তােনর উপরও পেড়। আর এগুেলা হচ্েছ সৃষ্িট তত্ত্েবর স্বাভািবক িনয়ম।

পূর্েবাক্ত  গ্রন্েথ  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  েয,ইমাম  হুসাইন  (আঃ)  হত্যাকারীেদর  মধ্েয  একজেনর  মৃত্যও
স্বাভািবকভােব  হয়  িন।  অর্থাৎ  সবাই  কিঠন  যন্ত্রণার  িশকার  হেয়  মৃত্যুবরণ  কেরেছ।  ইমাম  সাদীক  (আঃ)
বেলেছন,“যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু তােদর ( হত্যাকারীেদর) সবার প্রাণ েকেড় িনেয়েছ। িকন্তু েযেহতু আল্লাহ্ তায়ালা
ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-েক  সুউচ্চ  মর্যাদায়  সমাসীন  কেরেছন,েসেহতু  তােক  হত্যার  ন্যায়  জঘণ্যতম  অপরােধর  প্রিতফল
েকবল মৃত্যুর মাধ্যেমই সমাপ্ত হেব না। আর এ িবষয়িট এতই সুস্পষ্ট েয,িশয়া-সুন্নী সবাই ঐক্যমেতর িভত্িতেত

িবশ্বাস কের।

কাবা শরীেফর গর্ব এবং কারবালার মর্যাদা

আল্লাহ তায়ালা কাবা শরীফেক স্বীয় গৃহ বা বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) িহেসেব অিভিহত কেরেছ। িনশ্চয়ই আল্লাহর
েকান  শরীর  ও  আকৃিত  েনই,তাই  তার  েকান  গৃেহরও  প্রেয়াজন  েনই।  িকন্তু  কাবা  শরীফেক  বায়তুল্লাহ্  নামকরেণর

মাধ্যেম  িতিন  এ  স্থােনর  পিবত্রতা  ও  ফিজলত  সম্পর্েক  মানব  জািতেক  অবিহত  কেরেছন।

আল্লাহ কাবা শরীফেক এতই পিবত্রতা ও ফিজলত দান কেরেছন েয,সমস্ত হাজীেদরেক মক্কায় প্রেবশকােল সাধারণ েপাষাক
ত্যাগ  কের  এহরােমর  েপাষাক  পিরধােনর  আেদশ  িদেয়েছন।  এমনিক  কাবা  শরীেফ  প্রেবেশর  জন্য  সুিনর্িদষ্ট  িকছু
িবধানাবলী  জারী  কেরেছন,েসগুেলা  যথাযথভােব  েমেন  চলা  প্রত্েযক  হাজীর  উপর  ফরজ।  একদা  কাবা  শরীেফর  ভূ-খণ্ড
পৃিথবীর অন্যান্য ভূ-খণ্ডেক উদ্েদশ্য কের বেল,“আিম েতামােদর তুলনায় শ্েরষ্ঠ।”(এখােন একিট িবষয় সুস্পষ্ট
হওয়া  অত্যন্ত  প্রেয়াজন,আর  তা  হচ্েছ  কাবার  ভূ-খণ্ড  অন্যান্য  ভূ-খণ্ডসহ  আমােদর  চািরপােশ  যা  িকছু  আেছ
েসগুেলা সবই আল্লাহর সৃষ্িট এবং েসগুেলা অনুভূিত সম্পন্ন। িকন্তু মানুেষর পক্েষ তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।
এ প্রসঙ্েগ পিবত্র েকারআেন বর্িণত হেয়েছ ,“সমস্ত সৃষ্িট জগত আল্লাহর তাসবীহ্ বা গুণকীর্তেন মগ্ন। িকন্তু
েতামরা তা বুঝেত পার না।” সূরা : ইসরা,আয়াত নং ৪৪।) তখন আল্লাহ্ কাবার ভূ-খণ্ডেক বেলন,“চুপ কর! েতামর েথেকও
মর্যাদাপূর্ণ  ভূ-খণ্ড  পৃিথবীেত  রেয়েছ,েসটা  হচ্েছ  কারবালার  ভূ-খণ্ড।”(কােমলুয্  িযয়ারাত,পৃঃ  ৪৫৫,হাদীস  নং
৬৯০) এখােন একিট প্রশ্ন আসেত পাের েয,কাবা শরীফেক আল্লাহ স্বীয় গৃহ িহেসেব অিভিহত করার কারেণ উক্ত ভূ-খণ্ড
িবেশষ ফিজলেত ভূিষত হেয়েছ। িকন্তু কারবালার ভূ-খণ্ড অিধকতর মর্যাদায় ভূিষত হওয়ার কারণ িক? আমরা যিদ একটু
গভীরভােব িচন্তা কির তাহেল এটা সুস্পষ্ট হেয় যােব েয,কারবালার বুেক েযেহতু ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর হৃদয়িবদারক

শাহাদেতর ঘটনা ঘেটেছ এবং তাঁর মাজারেক ধারণ কের রেয়েছ,েসেহতু এমন সুউচ্চ মর্যাদার অিধকারী হেয়েছ।

আশুরার অবদান

আসেল আমরা যা িকছু েপেয়িছ তা ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর নিজরিবহীন ত্যােগর িবিনমেয়ই েপেয়িছ। আজ যিদ আমােদর মােঝ
মানুষত্ব,মানবতা,সাহিসকতা  এবং  অন্যােয়র  িবরুদ্েধ  প্রিতবাদী  মেনাভাব  েথেক  থােক,তাহেল  এগুেলা  আশুরার
িবপ্লেবর প্রিতদান এ কারেণ এ িবপ্লবেক কখনও ভুেল েগেল চলেব না। বরং আমােদর অত্যাবশ্যকীয় দািয়ত্ব হচ্েছ এ

িবপ্লেবর েচতনােক সিঠকভােব সংরক্ষণ করা এবং ভিবষ্যৎ প্রজন্েমর কােছ এ িশক্ষা েপৗেছ েদওয়া।

আমরা জীবেন অেনক টাকা-পয়সা খরচ কির;িকন্তু েজেন রাখা উিচত েয,ইমাম হুসাইন (আঃ)- এর পেথ পয়সা খরচ করা সবেচেয়



উত্তম কাজ। আমরা জীবনধারেনর জন্য কতই না েচষ্টা ও সাধনায় মশগুল থািক। স্ত্রী-সন্তান,বাড়ী,ঘর ও েপশার েপছেন
আমরা কতই না শক্িত অপচয় কির। িকন্তু ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর পেথ কতটুকু শক্িত ব্যয় কেরিছ। িনশ্চয়ই আমরা আহেল
বাইত  (আঃ)-এর  পেথ  যতেবিশ  িনেজেদরেক  সম্পৃক্ত  করেবা,তেতািধক  আল্লাহর  ৈনকট্য  ও  পুরুস্কােরর  অিধকারী  হেত

পারেবা।

দুই  জন  িবিশষ্ট  আেলম  িছেলন।  তম্মধ্েয  একজন  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  স্বরেণ  েশাকানুষ্ঠান  পালেনর  ক্েষত্ের
অত্যন্ত  সক্িরয়  িছেলন  এবং  এ  পেথ  েয  েকান  েচষ্টা  ও  প্রেচষ্টায়  সামান্যতম  িপছপা  হেতন  না।  িকন্তু  অপর  জন
এক্েষত্ের  ততেবিশ  আন্তিরক  িছেলন  না।  অবেশেষ  উভয়ই  এ  পৃিথবী  েথেক  িবদায়  েনন।  েয  আেলম  ইমাম  (আঃ)-এর
েশাকানুষ্ঠান  উদযাপেনর  ক্েষত্ের  একিনষ্ঠ  সক্িরয়  িছেলন,তার  সন্তানরা  আজ  িবশ্েবর  সর্বত্ের  অবস্থান  করেছ।
তােদর  েকউ  িশক্ষক  েকউ  আেলম,েকউ  েলখক  আবার  েকউ  গেবষক  হেয়েছন।  িকন্তু  অপর  আেলেমর  েতমন  েকান  নাম  ও  িনশানা
বর্তমােন  অবিশষ্ট  েনই।  আর  এটা  হচ্েছ  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  পেথ  েখদমত  করা  অথবা  না  করার  প্রিতফলস্বরূপ।

সুতরাং  এ  মহান  ইমাম  (আঃ)-এর  স্বরেণ  েয  েকান  েচষ্টা  ও  প্রেচষ্টা  কখনও  িবফেল  যােব  না।

এরূপ  আহেল  বাইত  (আঃ)-এর  পেথ  েখদমেতর  িবিনমেয়  উত্তম  প্রিতদােনর  হাজারও  বাস্তব  ঘটনার  মধ্েয  আর  একিট  ঘটনা
আপনােদর সম্মুেখ উপস্থাপন করেবা। হয়েতা আপনােদর েকউ েকউ িনেজেদর জীবেন এ ধরেনর প্রিতদােনর অিধকারী হেয়েছন

অথবা স্বচক্েষ প্রত্যক্ষ কেরেছন।

একিট শহের দু’জন ব্যক্িত পাশাপািশ বসবাস করত। তােদর মধ্েয একজন িছল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং তার উপার্জনও িছল
খুবই  সামান্য।  আর  অপর  জন  িছল  শহেরর  বড়  িশল্পপিত।  (অবশ্য  তারা  উভয়ই  বর্তমান  পৃিথবী  েথেক  িবদায়  িনেয়েছন)
ক্ষুদ্র  ব্যবসায়ীিট  সরািদন  হাড়ভাঙ্গা  পিরশ্রম  কের  েয  অর্থ  উপার্জন  করত,েসটার  এক  তৃতীয়াংশ  ইমাম  হুসাইন
(আঃ)-এর নােম জমা রাখত। এভােব েস জমাকৃত অর্থ িদেয় শহেরর বাইের এক খণ্ড জিম য় কের। েলােকরা তােক বলত : েকন
শহেরর  বাইের  এমন  িনর্জন  এলাকােত  জিমক্রয়  কেরেছা?  েস  উত্তর  িদত  :  আমার  িনকট  এত  অর্থ  েনই  েয,শহেরর  মধ্েয
জিমক্রয় করেবা। আিম উক্ত জিম ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর নােম ক্রয় কেরিছ,যােত কের এক সময় েসখােন একিট ইমাম বাড়ী

িনর্মাণ করেত পাির।

বর্তমােন েস শহরিট িবস্তৃিত লাভ কেরেছ এবং েসখােন িনর্িমত ইমাম বাড়ী শহেরর আওতাধীেন পেড়েছ। সমেয়র আবর্েত
েসটা আজ িবশালাকৃিতর ইমাম বাড়ীেত পিরণত হেয়েছ এবং েসখােন বছেরর অিধকাংশ সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানািদ উদযািপত

হচ্েছ।

িকছুিদন পূর্েব ঐ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পুত্র ইরান সফরকােল আমার সােথ সাক্ষাৎ করেত এেসিছল। েস আমােক জানায়
েয,তার েদেশর সরকার উক্ত ইমাম বাড়ীিট ক্রয় করার প্রস্তাব িদেয়েছ এবং এর িবিনমেয় পাঁচ িমিলয়ন ডলার েদওয়ার
কথা বেলেছ। িকন্তু আমরা সরকােরর প্রস্তােব রািজ হয় িন,বরং জািনেয় িদেয়িছ েয,এ স্থানিট ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর

নােম ওয়াক্ফ করা হেয়েছ এবং আমরা েকউ এ সম্পত্িতর সত্ত্বািধকারী নই।

অতএব,ঐ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর মহব্বেত েয আন্তিরকতা প্রদর্শন কেরেছ,তা সংরক্িষত রেয়েছ এবং
তার িনর্িমত ইমাম বাড়ীেত েয ধর্মীয় অনুষ্ঠানািদ পািলত হচ্েছ,তা তােক জীিবত কের েরেখেছ। এছাড়া এ সৎ কর্েমর

জন্য েস অভূরন্ত সওয়ােবর অিধকারী হেব।



পক্ষান্তের আিম শুিনিন েয,ঐ ধণ্যাট্য িশল্পপিত ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর নােম এক িবঘাত জিম ওয়াক্ফ কেরেছ। তার
িবপুল অর্থ-সম্পত্িতও উত্তরািধকারীরা ভাগ বােটায়ারা কের িনেয়েছ। অর্থাৎ েস এমন েকান অবদান েরেখ যাই িন,যা
তার দুিনয়া ও  আিখরােত কল্যাণ বেয় আনেব। কােজই েয েকউ ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর আদর্শেক জাগ্রত রাখার লক্ষ্েয

েচষ্টা ও প্রেচষ্টা করেব,িনশ্চয়ই েস দুিনয়া ও আিখরােত িবেশষ পুরুস্কাের ভূিষত হেব।

অনুরুপভােব আমােদর মেন রাখেত হেব েয,েযমনভােব সাইয়্েযদুশ েশাহাদা ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর পেথ অবদান আল্লাহ ও
রাসূল  (সাঃ)-এর  সন্তুষ্িটর  কারণ  হয়।  েতমনভােব  িনঃসন্েদেহ  এ  পথ  ও  আদর্েশর  সােথ  িবরুদ্ধাচারীরা  ইহকাল  ও

.পরকােল চরম ক্ষিতগ্রস্থ হেব।

আহেল বাইত (আঃ)-এর েশােক েশাকাহত হওয়ার প্রিতদান

মাসুম ইমাম (আঃ)-এর হাদীেসর আেলােক আমরা িনেজেদর আমল ও আহেল বাইত (আঃ)- এর েশােক েশাকািভভূত হওয়ার প্রিতদান
,সম্পর্েক অবিহত হব। ইমাম জাফর সাদীক (আঃ) বেলেছন

আমােদর  েশােক  েশাকাহত  ব্যক্িতর  িনঃশ্বাস  হচ্েছ  তাসিবহ  এবং  েশাক  প্রকাশ  হচ্েছ  ইবাদত।”(িবহারুল“
(আনওয়ার,খন্ড  ৪৪,পৃষ্ঠা  নং  ২

আপনারা  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  জন্য  েশাক  পালন  করেত  এখােন  সমেবত  হেয়েছন।  এমতাবস্থায়  আপনােদর  প্রিতিট
িনঃশ্বাস  হচ্েছ  তাসবীহ।  আল্লাহর  েফেরশতারা  আপনােদর  আমল  নামােত  প্রত্েযক  িনঃশ্বােসর  পিরবর্েত  একবার
“সুবহান আল্লাহ” পােঠর সওয়ার িলিপবদ্ধ করার কােজ ব্যস্ত রেয়েছ। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা আপনােদর েশাক পালনেক
ইবাদত িহেসেব গ্রহণ করেবন। আর ইমাম (আঃ)-এর পেথ েখদমেতর েয প্রিতদান রেয়েছ,তা ছাড়াও এ দুিট মহা পুরুস্কাের

ভুিষত করা হেব।

েয  েকউ  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  পেথ  েবিশ  পিরশ্রম  করেব  এবং  েবিশ  কষ্ট-দুঃখ  সহ্য  করেব।  েস  েবিশ  পুরুষ্কার  ও
সওয়ােবর অিধকারী হেব। এ প্রসঙ্েগ উদাহরণ স্বরূপ দুজন িবশ্বখ্যাত আেলেমর ঘটনা তুেল ধরা েযেত পাের এ দু’জেনর
মধ্েয  একজন  হচ্েছন  তৎকালীন  শ্েরষ্ঠ  আেলম  হযরত  েশখ  মুরতাজা  আনসারী  (রহঃ)  যার  মূল্যবান  গ্রন্থ  গত  েদড়
শতাব্দী  যাবত  িবিভন্ন  ধর্মীয়  মাদ্রাসাসমূেহ  পাঠ  দান  করা  হচ্েছ।  আর  অপরজন  হচ্েছ  শীর্ষস্থানীয়  আেলম  হযরত
দারবান্দী (রহঃ) এ দু’জন ছাত্র জীবেন সহপাঠ িছেলন এবং পরবর্তীেত উভয়ই িবিশষ্ট ফকীহ ও মারজােয় তাকলীদ িহেসেব
সুপিরিচিত লাভ কেরন। েস  সময়  প্রায় ৯০  শতাংশ িশয়ারা হযরত মুরতাজা আনসারী (রহঃ)-এর এবং আর  মাত্র ১০  শতাংশ

হযরত দারবান্দী (রহঃ)-এর তাকলীদ করেতন।

একদা  হযরত  মুরতাজা  আনসারী  (রহঃ)-এর  এক  ছাত্র  (েয  জ্ঞান,তাকওয়া  ও  পরেহজগারীতায়  প্রিসদ্ধ  িছল)  ইরােন  সফের
আসার প্রস্তুিত েনয়। হযরত আনসারী (রহঃ)  পােয় েহেট তােক শহেরর েশষ সীমানা পর্যন্ত এিগেয় েদন। অতঃপর িতিন
আবার  নাজােফ  িফের  যান।  েস  ছাত্রিট  প্রথেম  কারবালা,সােমরা  ও  কােজমাইন  িজয়ারেতর  পর  ইরােন  আসার  পিরকল্পনা

কেরিছল। িকন্তু পেরর িদন েস কারবালােত না েপৗেছ মাঝ পথ হেত আবার নাজােফ িফের আেস।

হযরত আনসারী (রহঃ) পেরর িদন যখন উক্ত ছাত্রেক নাযােফ েদখেত পান,তখন তােক িজজ্ঞাসা কেরন,“েকন িফের এেসেছা।”



ছাত্রিট উত্তের বলল,“গতরােত যখন পথ চলেত চলেত একস্থােন িবশ্রােমর জন্য ঘুিমেয় পেড় িছলাম। তখন স্বপ্েন এক
েফেরশ্তােক েদখলাম েস আমােক উদ্েদশ্য কের বেল : এই মরুভূীমেত িক করেছা ? তুিম িতন িদন পর মৃত্যুবরণ করেব।
ঘুম  েথেক  জাগার  পর  আিম  িচন্তা  করলাম  েয,যিদ  িতন  িদন  পর  মৃত্যুবরণ  করেত  হয়  তাহেল  নাজােফই  মৃত্যুবরণ

করব,মরুভূিমেত  নয়।  আর  যিদ  িতন  িদন  পর  মৃত্যু  বরণ  না  কির,তেব  পুনরায়  সফর  শুরু  করেবা।

িতিন িদন পর ঐ  ছাত্রিট দুিনয়া হেত িবদায় েনয়। েস মৃত্যুর পূর্েব আনসারী (রহঃ)  েক বেল :  উক্ত স্বপ্েন আিম
একিট প্রাসাদ েদখেত পাই এবং িজজ্ঞাসা কির,এ প্রসাদিট কার? উত্তর েদয় েয,এটা েশখ মুরতাজা আনসারীর প্রাসাদ।
িকছু দুরুত্েব আরও একিট প্রাসাদ েদিখ,েসটা অেপক্ষাকৃত অিধকতর সুদর্শন ও সুিবশাল। িজজ্ঞাসা করলাম এটা কার?

উত্তের বেল েয,এটা দারবান্দীর প্রসাদ।

েস সময় েশখ আনসারী (রহঃ)  ও  দারবান্দী (রহঃ)  উভয়ই জীিবত িছেলন। েশখ আনসারী (রহঃ)  পিবত্র নাজাফ শহের বসবাস
করেতন  এবং  দারবান্দী  (রহঃ)  পিবত্র  কারবালায়  িছেলন।  হযরত  দারবান্দী  (রহঃ)  মারাযাইয়্যােতর  দািয়ত্ব  পালন
ছাড়াও  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)  স্মরেণ  আেয়ািজত  অনুষ্ঠানািদেত  বক্তৃতা  করেতন।  িবেশষতঃ  প্রিত  বছর  আশুরার  িদন
িবকােল  িতিন  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  মাজাের  ইমাম  ও  তাঁর  পিরবর্েগর  মর্মান্িতক  শাহাদেতর  ঘটনাবলী  অত্যন্ত
হৃদয়স্পর্শী ভাষােত বর্ণনা করেতন। তার এ হৃদয়গ্রাহী বত্তৃতা েশানার জন্য শত শত ইমাম ভক্তরা েসখােন জমােয়ত
হেতন এবং েশাক প্রকাশ কের মাতম করেতন। এছাড়া দারবান্দী (রহঃ) ইমাম হুসাইন (আঃ) সম্পর্েক “আকিসরুল্ ইবাদত”

নামক একিট গ্রন্থ প্রনয়ণ কেরেছন।

মারযাইয়ােতর িদক েথেক িতিন েশখ আনসারী (রহঃ)-এর সমপর্যােয় িছেলন না। ঐ ছাত্রিট তােদর উভয়েকই িচনেতা যখন েস
দারবান্দী  (রহঃ)-এর  প্রাসাদিট  েবিশ  আকর্ষণীয়  ও  েসৗন্দর্যপর্ণূ  েদেখ  তখন  েস  উক্ত  েফেরশতার  িনকট  প্রশ্ন
কের,এমনিটর  কারণ  িক?  আনসারী  (রহঃ)-এর  প্রাসাদিট  অিধকতর  আকর্ষণীয়  হওয়া  উিচত।  েফেরশতািট  উত্তের  বলল  :  এ

প্রাসাদিট  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)  দারবান্দী  েক  দান  কেরেছন।

ইমাম হুসাইন (আঃ) মানুেষর িহসাব গ্রহণকারী

,ইমাম জাফর সাদীক (আঃ) েথেক বর্িণত একিট হাদীেস বলা হেয়েছ

েকয়ামত  সংঘিটত  হওয়ার  পূর্েব  েয  মানুেষর  িনকট  েথেক  িহসাব  গ্রহণ  করেব  েস  হচ্েছ  হুসাইন  ইবেন  আলী  (আঃ)।  আর“
(েকয়ামেতর িদন হচ্েছ েবেহশ্ত ও েদাজেখ পাঠােনার িদন।”(িবহারুল আনওয়ার,খন্ড ৫৩,পৃঃ ৪৩।

আমােদর সবাইেক দুিনয়া েথেক িবদায় িনেত হেব এবং িতনিট স্থােন সমস্ত কর্েমর িহসাব িদেত হেব। েরওয়ােত বর্িণত
হেয়েছ েয,মৃত্যু কােল মানুেষর আত্মােক আল্লাহ তায়ালার িনকট িনেয় যাওয়া হয় এবং েসখােন প্রথেম সমস্ত কর্েমর
িহসাব িদেত হয়। দ্িবতীয় িহসাব গ্রহণ েকয়ামেতর পূর্েব আলােম বারযােখ এবং তৃতীয় িহসাব গ্রহণ েকয়ামেতর িদন

অনুষ্িঠত হেব।

ইমাম সাদীক (আঃ)-এর হাদীস অনুসাের মৃত্যুর পর আলােম বারযােখ প্রত্েযকেক (মুসলমান ও অমুসলমান) ইমাম হুসাইন
(আঃ)-এর িনকট স্বীয় কর্েমর িহসাব িদেত হেব।



কােজই আমােদর সবাইেক ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর সম্মুেখ হািজর হেয় িহসাব িদেত হেব। আল্লাহ তায়ালা তােক এক িবেশষ
: সম্মােন ভূিষত কেরেছন। এখােন একিট েরওয়ােয়ত বর্ণনা করােক খুবই উপযুক্ত মেন করিছ

এক সময় ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর কবর েমাবারক েগাপন অবস্থােত িছল এবং জািলম প্রশাসেনর গুপ্তচররা সব সময় ফাঁদ
েপেত থাকত,যােত কের ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর িজয়ারতকারীেক আটক কের েজল হাজেত প্েররণ করেব। ফেল েয েকউ সহেজ কবর
েমাবারক  িজয়ারত  করেত  পারত  না।  একদা  ইমাম  জাফর  সাদীক  (আঃ)-এর  এক  সাহাবী  [  আব্দুল্লাহ  িবন  বুকােয়র  (রহঃ)  ]
? ইমামেক বেল : ইমাম হুসাইন (আঃ) কবর িজয়ারেতর জন্য আমার মন ভীষণ ব্যস্ত হেয় পেড়েছ। িকন্তু ভীতগ্রস্ত রেয়িছ

ইমাম (আঃ) িজজ্ঞাসা কেরন : িকেসর ভয় পাচ্েছা ? েস বলল : জািলম শাসক ও প্রশাসেনর গুপ্তচরেদর। ইমাম (আঃ) বেলন :
যিদ েকহ আমােদর জন্য ভেয়র িশকার হয়,তাহেল েস দু’িট মহা েনয়ামেতর (যা েথেক অন্যরা বঞ্িচত হেব) অিধকারী হেব।
একিট হচ্েছ েকয়ামেতর িদন যখন সবাই চরম ভীিতগ্রস্থ থাকেব,তখন েস ভয়মুক্ত থাকেব। আর অপরিট হেলা েকয়ামেতর িদন

,ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর সােথ সাক্ষাৎ করেব। আপনারা হয়েতা েকারআেনর এ আয়াতিট

فِي َوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِنَ ألَْفَ سَنَةٍ

েসিদন (েকয়ামেতর িদন) হচ্েছ পৃিথবীর পঞ্চাশ বছেরর সম পিরমাণ।”(সূরা মা’আেরজ,আয়াত নং৪।) এমনই এক ভয়নক িদেন“
সবাই িনজ িনজ কিঠন পিরণিতর আশংকায় আতংকগ্রস্থ থাকেব। িকন্তু হাশেরর ময়দােন আল্লাহ একিট স্থানেক অত্যন্ত

সুশীতল ও শান্িতদায়েক পিরণত করেবন। আর েসখােন উপস্িথত থাকেবন ইমাম হুসাইন (আঃ)।

পৃিথবীেত যারা ইমাম (আঃ) পেথ নানা কষ্ট-দুঃখ সহ্য করেব,তারা েস স্থােন তাঁর সােথ সাক্ষ্যৎ করেব। আর যারা এ
েকানরূপ কষ্েটর িশকার হয়িন তারা েস েনয়ামত হেত বঞ্িচত হেব।

পরকােলর পােথয় সংগ্রহ

যতিদন আমরা এ পৃিথবীেত জীিবত আিছ,েকবল ততিদনই পরকােলর পেথয় সংগ্রহ করার সুেযাগ রেয়েছ। আিমরুল মু‘িমনীন আলী
(আঃ) বেলেছন,মৃত ব্যক্িতরা যা িকছু অবেলাকন কেরেছ,তা যিদ েতামরা েদখেত েপেত। তাহেল অবশ্যই েতামােদর অবস্থার

”পিরবর্তন ঘটেতা এবং কাজ- কর্েম িবেশষ সতর্কতা অবলম্বন করেত।

অপর একিট হাদীেস ইমাম আলী (আঃ) বেলন,“দুিনয়া হচ্েছ আমল সম্পাদেনর স্থান,িহেসেবর নয়। িকন্তু আিখরাত হচ্েছ
িহসােবর  স্থান,আমেলর  নয়।”(উসূেল  কাফী,খন্ড  ৮ম,পৃঃ  ৫৮)  অর্থাৎ  মৃত্যুর  পর  ক্ষুদ্রতম  েকান  আমলও  সম্পাদন
সম্ভবপর  নয়।  িকন্তু  আমরা  যারা  জীিবত  আিছ  মৃত্যুর  পূর্ব  পর্যন্ত  এ  সুেযাগ  রেয়েছ  এবং  েবিশ  েবিশ  সৎকর্ম

সম্পাদেনর  মাধ্যেম  আমােদর  আমল  নামােক  পূর্ণ  করেত  পাির।

আমরা েয সমস্ত নামাজ পেড়িছ,েরাজা েরেখিছ,অন্যেদর সােথ উত্তম আচরণ এবং েয সব সৎ কর্ম সম্পাদন কেরিছ এগুেলার
সওয়াব ও পুরুস্কার আল্লাহ িনেজই প্রদান করেবন। িকন্তু ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর পেথ েয সব েচষ্টা-প্রেচষ্টা এবং
কষ্ট-দুঃখ সহ্য করা হেব েসগুেলার সওয়াব ও  পুরুস্কারও আলাদা যা স্বয়ং ইমাম (আঃ)  বণ্টন করেবন। কােজই যারা
ইমাম (আঃ)-এর পেথ আন্তিরক তারা কতইনা েসৗভাগ্যবান। হয়েতা কারও মেন এমন প্রশ্ন আসেত পাের েয,এমনিট িক আেদৗ

? সম্ভব



উত্তের  বলব  :  স্বয়ং  আল্লাহ  তায়ালা  এ  মহান  ইমাম  (আঃ)  েক  েয  ব্যিতক্রমী  মর্যাদা  দান  কেরেছন,তা  অন্য  েকান
মাসুমীন (আঃ)-েক দান কেরন িন। উদাহরণস্বরূপ : এমন অেনক কাজ রেয়েছ,েযগুেলা শরীয়ােতর দৃষ্িটেত মাকরুহ,অর্থাৎ
েসগুেলা  সম্পাদন  না  করাই  উত্তম।  িকন্তু  এ  মাকরুহ  কাজ  গুেলা  যিদ  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  নােম  সম্পাদন  করা

হয়,তাহেল আল্লাহর দরবাের তা মুস্তাহাব িহসােব পিরগিণত হেব।

েযমন : হাদীেস বর্িণত হেয়েছ েয,কােলা েপাষাক পিরধান কের নামাজ ও েদাওয়া পাঠ করা হচ্েছ মাকরুহ। এছাড়া হজ্েজর
সময় কােলা েপাষােক তাওয়াফ করাও মাকরুহ িকন্তু ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর েশাক পালেনর জন্য কােলা েপাষাক পিরধান

করা হচ্েছ মুস্তাহাব।

মৃত্যু ব্যক্িতর জন্য আহাজারী ও িবলাপ করা এবং মুেখ ও বুেক চাপড়ােনা মাকরুহ। িকন্তু ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর
হৃদয়িবদারক শাহাদেতর স্মরেণ আহাজারী ও মাতম করা শুধু মস্তাহাবই নয়,বরং এরুপ েশাকাপালনকারী আল্লাহর পক্ষ
েথেক িবেশষ সওয়াব ও পুরুস্কাের ভূিষত হেব। পরকাল এ পৃিথবীর বাজােরর মতই। পৃিথবীর বাজাের দু’জন ব্যবসায়ীর
মধ্েয  যিদ  একজন  সারা  বছর  ব্যাপী  অপর  জন  অেপক্ষা  েবিশ  তৎপর  ও  পিরশ্রম  কের,তাহেল  স্বাভািবকভােব  বছর  েশেষ
পিরশ্রমী  ব্যবসায়ীই  অিধকতর  লাভবান  হেব।  আর  েয  ব্যবসায়ী  প্রেয়াজনীয়  েচষ্টা-প্রেচষ্টা  হেত  িবরত  থাকেব,েস
অেপক্ষাকৃত  কম  লাভবান  হেব।  তেব  পার্থক্য  হচ্েছ  দুিনয়ার  বাজােরর  সম্পত্িত  কম  অথবা  েবিশ  েহাক  েকানিটই
মানুেষর িচরস্থায়ী সাথী হেব না। িকন্তু হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর পেথ েচষ্টা-প্রেচষ্টার মাধ্যেম অর্িজত

সওয়াব মানুষ পরকােল িনেয় েযেত পারেব।

,ইমাম হুসাইন (আঃ) তার সঙ্গীেদর উদ্েদশ্য প্রদত্ত একিট খুতবােত বেলন

দুিনয়ার  সুখ-দুঃখ  হচ্েছ  স্বপ্েন  মত।”  কখনও  কখনও  মানুষ  অত্যন্ত  সুখকর  স্বপ্ন  েদেখ,িকন্তু  জাগার  পর“
মেনাক্ষুন্ন হয় েয,ঘুমান্ত অবস্থােত িছল। পক্ষান্তের েকান ভয়ংকার স্বপ্ন েদখেল ঘুম ভাংগার পর যখন েস বুঝেত
পাের  েয,েসটা  িনছক  স্বপ্ন  এবং  বাস্তব  েকান  ঘটনা  িছল  না,তখন  েস  আনন্িদত  হয়।  আমরাও  পরকােল  েদখেত  পাব  েয,এ
পৃিথবীর  অেনক  িকছুই  িছেলা  স্বপ্েনর  মত।  িকন্তু  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  পেথ  েয  সমস্ত  কষ্ট-দুঃখ  সহ্য

কেরিছ,েসগুেলা েকানিটও স্বপ্ন িছল না। তখন েয যতেবিশ এ পেথ কষ্ট-দুঃখ সহ্য কেরেছ,েস ততেবিশ আনন্িদত হেব।

আশুরার িশক্ষার প্রচার ও প্রসার

আশুরার িশক্ষা পৃিথবী েথেক কখনও মুেছ যােব না,আর এটা সাইয়্েযদুশ েশাহাদা ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর শ্েরষ্ঠত্েবর
প্রমাণ। ইমাম (আঃ) হচ্েছন আমােদর েনতা ও পথ প্রদর্শক। অতএব,আমােদর উিচত আশুরার ঐিতহািসক ঘটনায় ইমাম (আঃ)-এর
প্রদত্ত  িশক্ষা  প্রথেম  িনেজেদর  জীবেন  বাস্তবায়ন  অতঃপর  তা  িবশ্ববাসীর  িনকট  েপৗেছ  েদওয়া।  এখােন  সকেলর

:  অবগিতর  জন্য  উক্ত  িশক্ষাসমূেহর  কেয়কিট  তুেল  ধরিছ

ইমাম হুসাইন (আঃ)  তৃষ্ণার্ত েহার বািহনীেক পািন পান করান। েহার বািহনী কুফার গর্ভণর ও পািপষ্ট ইয়ািজেদর
সহচর ইবেন িজয়ােদর িনর্েদেশ ইমাম (আঃ) ও তাঁর সাথীেদরেক গ্েরপ্তােরর জন্য এেসিছল।

ইমাম  (আঃ)  বেলেছন  েয,আিম  যিদ  আত্মসমর্ম্পণও  কির  তবুও  তারা  আমােক  হত্যা  করেব।  েহার  বািহনী  এজন্য  এেসিছল



েয,ইমাম (আঃ) যিদ আত্মসর্ম্পণ না কেরন,তাহেল তারা তার সােথ যুদ্ধ করেব এবং তােক হত্যা করেব। িকন্তু পিরেশেষ
এ বািহনীর প্রধান তথা েহােরর মধ্েয এক অভ্যন্তরীণ পিরবর্তন েদখা েদয় এবং েস আশুরার পূর্ব িদন ইমাম (আঃ)-এর
িনকট ক্ষমা েচেয় তার পক্েষ যুদ্ধ করার প্রিতজ্ঞা কের। আল্লাহ েহােরর তওবা কবুল কেরন এবং ইমাম (আঃ) ও তােক

ক্ষমা কের েদন।

আমরা যিদ ইিতহাস পর্যােলাচনা কির,তাহেল েদখেত পাব েয,ইমাম েয েহার বািহনীেক পািন পান কিরেয় তৃষ্ণা িনবারণ
কেরিছেলন,তােদর মধ্েয েকউ েকউ আশুরার িদন তীর-ধনুক ও তরবারী িনেয় তাঁর উপর হামলা কেরিছল। যােদর কােছ েকান
অস্ত্র িছল না তারা তার উপর পাথর িনক্েষপ কেরিছল। েকউ েকউ তাঁর মৃত েদেহর উপর আঘাত কেরিছল। আবার েকউ েকউ

তাঁর সঙ্গী সাথীেক হত্যা কেরিছল।

ইমাম  হুসাইন  (আঃ)  তােদরেক  িচনেতন  এবং  ভাল  কেরই  জানেতন  েয,তারা  তাঁর  সােথ  িকরূপ  আচরণ  করেব।  িকন্তু  তথািপ
? িতিন তােদরেক পািন পান কিরেয়িছেলন। হয়েতা প্রশ্ন উঠেত পাের েয,েকন িতিন তােদরেক পািন পান কিরেয়িছেলন

উত্তের বলা েযেত পাের :  আল্লাহ মানুষেদর প্রিত এেক অপরেক (চাই তারা ভাল েহাক অথবা মন্দ )  েসবা করার আেদশ
িদেয়েছন।  তাই  এটা  বলা  সঙ্গত  হেব  না  েয,ইমাম  (আঃ)  যিদ  তােদরেক  পািন  না  িদেতন।  তাহেল  তােদর  অেনেকই
তৃষ্ণার্তাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেতা। ফেল তারা ইমাম (আঃ)-এর হত্যায় শরীক হেত পারেতা না। আসেল মানুষ মানুেষর
উপকার করেব,এটাই আল্লাহ চায়। এক্েষত্ের েকান পার্থক্য েনই েয,েস মুসলমান েহাক অথবা অমুসলমান,ভাল েহাক অথবা

মন্দ। তেব শর্ত হচ্েছ এ উপকার েযন তােদর ভ্রান্ত পেথর সমর্থেনর কারণ না হয়।

অতএব,আমােদরেক ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর প্রদত্ত িশক্ষানুসাের সব সময় আল্লাহর সৃষ্িট জীেবর উপকাের সেচষ্ট থাকেত
হেব। আমােদর পক্েষ যিদ কারও সমস্যা দুরীকরণ সম্ভব হয়,তাহেল েসক্েষত্ের েকানরূপ কুন্ঠােবাধ করা সমীচীন নয়।

ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর হত্যাকারী অেপক্ষা িনকৃষ্টতম েকহ আেছ িক ? িকন্তু েযিদন েহার বািহনীেক ইমাম (আঃ)-এর
িনর্েদেশ  পািন  েদওয়া  হেয়িছল,েসিদন  িতিন  েদখেত  পান  েয,জৈনক  ব্যক্িত  পািনর  িপপাসার  মৃতপ্রায়  অবস্থােত  পেড়
আেছ।  তখন  িতিন  িনেজই  েঘাড়া  েথেক  েনেম  এেস  পািনর  পাত্র  েস  ব্যক্িত  মুেখর  সামেন  ধেরন,যােত  কের  পািন  পােনর
মাধ্যেম  মৃত্যুর  হাত  েথেক  বাঁচেত  পাের।  অথচ  অেনক  ঐিতহািসকেদর  মেত  ঐ  ব্যক্িতই  আশুরার  িদন  ইমাম  (আঃ)-এর
হত্যাকাণ্েড শিরক হেয়িছল। ইমাম (আঃ) জানেতন েয,েস একিদন তােক হত্যায় অংশ িনেব। িকন্তু তবুও প্রাণ বাচােনার

জন্য তােক পািন িদেয়িছেলন।

অেনক গরীর েদেশ আহেল বাইত (আঃ)-এর অনুসারীরা রেয়েছন,যােদর অঞ্চেল েকান মসিজদ,মাদ্রাসা,ইমাম বাড়ী ও ধর্মীয়
পুস্তক েনই। আপনারা িনেজরা যিদ তােদর জন্য মসিজদ ও ইমাম-বাড়ী িনর্মােণর সমর্থ না রােখন তাহেল যােদর সমর্থ

রেয়েছ তােদরেক একােজ উৎসািহত করেত পােরন।

হয়েতা  আপনােদর  আত্িময়-স্বজন  ও  পিরিচত  জনরা  িবিভন্ন  অঞ্চল  েথেক  আপনােদর  সােথ  পত্র  ও  েটিলেফান  েযাগােযাগ
করেত পাের,েসক্েষত্ের আপনারাও তােদর সােথ েযাগােযােগর ফােক ফােক তােদরেক এ সমস্ত েনক কােজ উদ্বুদ্ধ করেত

পােরন। এ লক্ষ্েয যিদ আন্তিরক হন,তাহেল অবশ্যই ইমাম হুসাইন (আঃ) আপনােদর সহায় হেবন।



আিম িনেজই একিট েদেশ েদেখিছ েয,ইমাম বাড়ী ৈতিরকােল অর্থাভােব প্রাথিমক িনর্মাণ সামগ্রীসমূহ ঋণ কের ক্রয়
করা  হয়।  িকন্তু  মাত্র  ২০  বছেরর  ব্যবধােন  উক্ত  ইমাম  বাড়ীিট  েস  েদেশর  সর্ববৃহৎ  ইমাম  বাড়ীেত  পিরণত  হেয়েছ।
আপনারা  আপনােদর  বত্তৃতা  ও  েলখনীর  মাধ্যেম  অন্যেদরেক  এ  পেথ  উদ্বুদ্ধ  করুন।  যিদ  আপনােদর  কােছ  িকছু  টাকা-
পয়সা থােক তা যতই সামান্য েহাক না েকন এ পেথ ব্যয় করুন। এ কাজগুেলার কারেণ ইমাম হুসাইন (আঃ) দারবান্দী (রহঃ)
েক েবেহশেত একিট সুরম্য প্রাসাদ উপহার িদেয়েছন। যা হযরত আনসারী (রহঃ)-এর মত জগদ্িবখ্যাত মারজােয় তাকলীদেক

েদওয়া অেপক্ষা অিধকতর েসৗন্দর্যপূর্ণ।

আপনারা িনেজেদর গৃহসমূেহ ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর েহদােয়েতর প্রদীপেক প্রজ্জিলত করুন। যিদ কারও পক্েষ সম্ভব
হয়,তাহেল েস ইমাম (আঃ)-এর স্বরেণ ব্যাপক আকাের েশাকানুষ্ঠােনর আেয়াজন করেব। আর যিদ কারও এমন সামর্থ না থােক
তাহেল েস েযন স্বীয় গৃেহ ঘেরায়া পিরেবেশ েশাকানুষ্ঠােনর আেয়াজন কের। েকহ যিদ এরুপ পদক্েষপ েনয়,তাহেল েস

অবশ্যই ইহেলৗিকক ও পারেলৗিকক বরকেতর অিধকারী হেব।

ইমাম বাড়ীেত আেয়ািজত েশাকানুষ্ঠােন শরীক হওয়ার িবেশষ সওয়াব রেয়েছ। িকন্তু এটা কতই না উত্তম হেব েয,মানুষ এ
বরকতসমূহ স্বীয় গৃহসমূেহও িনেয় আসেব।

আমানত দারী

যুবসমাজ  আমােদর  িনকট  আল্লাহ  ও  আহেল  বাইত  (আঃ)-এর  আমানত  স্বরূপ।  আমােদর  পূর্বপুরুষরা  অত্যন্ত  কষ্ট-দুঃখ
সহ্য কের আমানতদারী কেরেছন এবং দ্বীন ইসলামেক আমােদর িনকট আমানত িহেসেব েরেখ েগেছন। এখন আমােদর দািয়ত্ব
হচ্েছ এ আমানতেক উত্তমরূেপ েহফাজত করা এবং েসটােক ভিবষ্যত প্রজন্েমর কােছ হস্তান্তর করা। আমােদর আশপােশ
পিরিচতেদর মধ্েয একজন যুবকও েযন মসিজদ,ইমাম বাড়ী ও ইমাম (আঃ)-এর মাতম হেত বঞ্িচত না থােক। যিদ এমন েকান যুবক
থােক তাহেল অবশ্যই তােক িবেশষভােব উৎসািহত করেত হেব। যিদ একবাের সম্ভব না হয়,তাহেল দুইবার,িতনবার,চারবার
অথবা পাঁচবার েচষ্টা করেত হেব। েকননা,বর্তমােন ইসলােমর শত্রুরা যুবসমাজেক িবচ্যুত ও িবপথগামী করার জন্য
নানািবধ  েকৗশল  অবলম্বন  করেছ।  এমতাবস্থায়  আমােদর  ভিবষ্যত  প্রজন্মেক  রক্ষা  করেত  হেল,অবশ্যই  তােদর  মধ্েয

ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর আদর্েশর েচতনােক জাগ্রত করা ছাড়া েকান উপায় েনই।

ইমাম হুসাইন (আঃ) েথেক িশক্ষা িনেত হেব

ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর েশাকানুষ্ঠােন অংশগ্রহণ এবং এ অনুষ্ঠানািদ উদযাপেনর লক্ষ্েয সাধ্যানুযায়ী েচষ্টা করা
অত্যন্ত  সওয়ােবর  কাজ।  িকন্তু  আমােদর  দািয়ত্ব  এগুেলােতই  সীমাবদ্ধ  নয়।  আশুরা  েকবল  েশাক  পালেনর  জন্েযই
সংগিঠত  হয়  িন।  বরং  এটার  মূখ্য  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  এ  কালজয়ী  িবপ্লব  েথেক  িশক্ষা  গ্রহণ  করা  আসেল  আমােদর
প্রত্েযেকর উিচত জীবেনর প্রিতিট ক্েষত্ের যথাযথভােব ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করা। কােজই েস
ব্যক্িত  ইমাম  (আঃ)-এর  িনকট  অিধকতর  প্িরয়  েয  তাঁর  েশাক  পালেনর  পাশাপািশ  জীবেনর  প্রিতিট  ক্েষত্ের  তােক

অনুসরণ  করেব।

আমােদরেক  অবশ্যই  িবশ্েলষণ  কের  েদখেত  হেব  েয,েকন  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)  আশুরার  িদন  আপন  পিরবারবর্গ  ও  সঙ্গী-
সাথীেদর জীবন িবসর্জন িদেয়িছেলন? এ প্রশ্েনর উত্তর খুজেত হেল িজয়ারােত আরবাঈেনর এ বাক্েযর প্রিত দৃষ্িট



,েদওয়া বাঞ্ছনীয়

لیسنقذ عبادک من الجهالة و حرة الضلالة

িতিন  শহীদ  হেয়েছন)  যােত  কের  আল্লাহর  বান্দােদরেক  মূর্খতা  ও  িবচ্যুিত  হেত  পিরত্রাণ  িদেত  পােরন।”(আত্)“
(তাহযীব  েশথ  তুসী,খণ্ড  ৬,পৃষ্ঠা  ১১৩,িজয়ারাত  অধ্যায়,হাদীস  নং  ১৭

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দরা শব্দিট ব্যবহৃত হেয়েছ যা শুধুমাত্র িশয়া অথবা সুন্নী নয় বরং সমগ্র عبــــادک এখােন
মানব  জািতেক  অন্তর্ভক্ত  কের।  প্রকৃতপক্েষ  ইমাম  হুসাইন  (আঃ)  স্বীয়  শাহাদেতর  মাধ্যেম  সমগ্রূ  িবশ্ববাসীর
জন্য  অনুকরণীয়  দৃষ্টান্ত  েরেখ  েগেছন।  িতিন  মানুষেদরেক  অন্যােয়র  িবরুদ্েধ  আেপাষহীন  সংগ্রাম  কের  ন্যায়

প্রিতষ্ঠার  িশক্ষা  িদেয়েছন।

ইমাম  (আঃ)  েচেয়িছেলন  আল্লাহর  বান্দােদরেক  অজ্ঞতা  ও  িবচ্যুিত  হেত  পিরত্রাণ  িদেত।  কােজই  আমরা  যিদ  এ  মহান
ইমাম (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী হেয় থািক,তাহেল আমােদর অিনবার্য দািয়ত্ব হচ্েছ তাঁর মিহমান্িবত উদ্েদশ্যেক

’সর্বস্তের বাস্তবায়েনর জন্য আত্মিনেয়াগ করা।

সংক্েষেপ  বলা  যায়  েয,ইমাম  (আঃ)  উসূেল  দ্বীন  (দ্বীেনর  স্তম্ভ),ইসলােমর  হুকুম-আহকাম  ও  ইসলামী  িশষ্টাচার  এ
িতনিট িবষয় পুনঃ প্রিতষ্ঠার জন্য এমন নজীরিবহীন আত্েমাৎসর্েগর স্বাক্ষর েরেখিছেলন।

আলাহর প্রজ্জিলত প্রদীপ

,কােমলুয্ িযয়ারাত গ্রন্েথ বর্িণত হেয়েছ

ইসলােমর শত্রুরা ইমাম (আঃ)-এর নুরেক িনর্বািপত করেত সর্বাত্মক েচষ্টা কেরও ব্যর্থ হেয়েছ। িনশ্চয়ই এ নুর“
”সমগ্র িবশ্বেক আচ্ছািদত করেব।

অত্যাচার-িনপীড়ন অেনক আদর্শ ও শক্িতর ভীতেক দূর্বল কের েদয়। িকন্তু হুসাইনী আদর্েশর উপর যতই দমন-পীড়ন ও
অত্যাচার  চালােনা  হেব,এ  আদর্শ  ততই  ব্যাপকতা  ও  িবস্তৃিত  লাভ  করেব।  এ  আদর্েশর  সােথ  েয  েকান  অপশক্িত

েমাকােবলা  করেব,েসটার  পতন  অিনবার্য  ।

ইিতপূর্েব ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর েশাকানুষ্ঠান মুসিলম েদশসমূেহ িবেশষতঃ িশয়া অধ্যুিষত অঞ্চলসমূেহ পািলত হত।
িকন্তু বর্তমােন এ েশাকানুষ্ঠান বা আযাদারী েকবল এসব অঞ্চেলই সীমাবদ্ধ েনই। বরং তা িবশ্েবর আনােচ-কানােচ

যথােযাগ্য মর্যাদায় পািলত হচ্েছ।

আেগ যারা কখনও ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর নামও শুেন িন। বর্তমােন তারা তাঁর বািতেলর িবরুদ্েধ অেপাষহীন িবপ্লেবর
েচতনায়  উজ্জীিবত  হেয়  ইসলােমর  সুশীতল  ছায়াতেল  আশ্রয়  িনচ্েছ  এবং  স্ব-স্ব  অঞ্চেল  ইমাম  (আঃ)-এর

েশাকানুষ্ঠােনর  আেয়াজন  করেছ।

অতীেত  ইমাম  (আঃ)-এর  আযাদারী  েয  সব  স্থান  ও  অঞ্চেল  উদযািপত  হত,েকবলমাত্র  েসখােন  অংশ  গ্রহণকারীরা  এ



অনুষ্ঠানসমূহ  হেত  উপকৃত  হেতা।  িকন্তু  বর্তমােন  আধুিনক  প্রচার  মাধেমর  (েটিলিভশন,ইন্টারেনট...)  বেদৗলেত
পৃিথবীর  সর্বত্র  বসবাসকারী  মানুষরা  এসব  আনুষ্ঠােনর  সােথ  পিরিচত  হচ্েছ।  বস্তুতঃ  এগুেলা  প্রমাণ  বহণ  কের
েয,ইমাম  হুসাইন  (আঃ)-এর  আদর্েশর  প্রদীপেক  েকউ  িনভােত  পারেব  না  এবং  তা  যুগ  যুগ  ধের  মানব  জািতেক  সত্য  পথ

েদখােব।

শহীেদর লােশর পােশ ইমাম (আঃ) পিরবােরর অর্তনাদ

এগার মহররম যখন ইয়ািজদ বািহনীর েসনাপিত উমর সাদ ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর পিরবােরর েবেচ যাওয়া সদস্যেদরেক বন্দী
কের  কুফােত  িনেয়  যাচ্িছল।  তখন  চতুর্থ  ইমাম  জয়নুল  আেবদীন  (আঃ)  অত্যন্ত  দূর্বল  ও  ভগ্ন  স্বাস্থ্েযর  কারেণ
উেঠর িপেঠ ভালভােব বসেত পারিছেলন না। এজন্য তার পাদ্বয়েক উেঠর েপেটর িনেচ েবেধ েদওয়া হেয়িছল। এমতাবস্থায়
বন্দী  কােফলা  যখন  শহীেদর  লােশর  পাশ  িদেয়  যাচ্িছল,তখন  তারা  ক্ষতিবক্ষত  লাশগুেলার  উপর  ঝািপেয়  হাউমাউ  কের
কাঁদেত থােকন। িকন্তু ইমাম জয়নুল আেবদীন (আঃ) পা বাধা থাকার কারেণ উট েথেক নামেত পােরন িন। িতিন বেলন,“আিম
যখন  এ  করুণ  দৃশ্যিট  প্রত্যক্ষ  কির,তখন  এমন  মেন  হচ্িছল  েয,আিম  মারা  েগিছ।  ফুফু  জয়নাব  আমার  এমন  মৃতপ্রায়

”অবস্থা েদেখ েফেল।

হযরত জয়নাব (আঃ) েচৗদ্দজন মাসুমীেনর অন্তর্ভক্ত নয়। িকন্তু িতিন ইসমােত েছাগরার অিধকারী ফিজলেতর িদক েথেক
েচৗদ্দ মাসুমীেনর পরই তাঁর অবস্থান। িতিন যখন ইমাম জয়নূল আেবদীন (আঃ) েক এমন অবস্থােত েদেখন,তখন লাশগুেলার

কাছ েথেক সের এেস ইমাম (আঃ)- এর িনকট এেস তােক সান্তনা েদন।

িতিন স্বীয় ভাইেপা ইমাম জয়নুল আেবদীন (আঃ) েক বেলন,“এমন অসহায় অবস্থা সব সময় বজায় থাকেব না। এমন একিদন আসেব
”যখন আমােদর স্মরেণ সর্বত্র েশাকানুষ্ঠান পািলত হেব।

পিরেশেষ সর্ব শক্িতমান আল্লাহর দরবাের প্রার্থনা করিছ িতিন েযন আমােদরেক সাইয়্েযদুশ েশাহাদা ইমাম হুসাইন
(আঃ)-এর স্মরেণ েবিশ েবিশ েশাকানুষ্ঠান পালন এবং জীবেনর প্রিতিট ক্েষত্ের এ মহান ইমােমর মিহমান্িবত আদর্শ

অনুসরণ করার েতৗিফক দান কেরন।

ওয়াস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহ্ ।-


